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Bangladesh: Rally, human chain and
procession held in front of Dhaka National
Press Club in the context of World Food Day
Thursday 21 November 2024, by BKF (Date first published: 25 October 2024).

On 21 October 2024, a rally, human chain and procession were held in front of Dhaka
National Press Club in the context of World Food Day, demanding the people’s rights to
food, land and water.

Held under the chairmanship of Bangladesh Krishok Federation President Comrade Badrul Alam the
rally was addressed by, among others, Textile Garments Workers Federation President prominent
Labor Leader Abul Hossain, Bangladesh Krishok Federation General Secretary Zayed Iqbal Khan,
Vice President Rehena Begum, Ready Made Garments Workers Federation President Lovely Yasmin,
Bangladesh National Workers Federation President Shamim Ara, Bangladesh Landless Association
Vice President Dr. Shamsul Alam, United Labor Federation General Secretary Nahid Hasan Nayan,
National Labor Federation General Secretary Maryam Akhter, Motherland Garments Workers
Federation President Saleha Islam Shantana and General Secretary Al Amin, Bangladesh National
Democratic Garments Workers Federation General Secretary Salma Akhter, Dhaka District CNG
auto-rickshaws [compressed natural gas] Mishuk [electric tricycles] Driver and Workers Union
General Secretary Sakhawat Hossain Dulal, Bangladesh Garment Workers Federation General
Secretary Bachchu Mia, Bangladesh Student Union Formation Process Convener Lydia Ahmed Silva,
etc. After the meeting, a protest procession paraded various roads of the city.

The president of the meeting, Comrade Badrul Alam, said in his speech that the goal with which the
United Nations decided to celebrate World Food Day every year has not been met. Instead of
building global food security, food shortages and food insecurity have emerged. Even today, 750
million to 100 million people around the world go hungry every day. 4.5 billion people in the world
do not get nutritious and healthy food. 50% of these people live in the Asian continent. He said that
the United Nations had announced the 15-year ’Millennium Development Goals’ in 2000 to eradicate
hunger and poverty. Since the goal was not met, the ’Sustainable Development Goals’ were
announced in 2015 for a period of 15 years, i.e. until 2030. Today is the last stage of 2024. There is
no possibility of meeting the target in the remaining 5 years.

All these indicate that the world’s policymakers are not finding the right solution or are deliberately
deceiving the people of the world. Or are just joking with the people on the issue of hunger and
poverty. He also said that Bangladesh is currently going through a difficult time. Despite the change
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of government about two and a half months ago, there has been no relief in public life. The rise in
commodity prices has brought suffocation to public life. Most people are not able to consume the
necessary food. Due to lack of ability to purchase food, people are harming their health by eating
unhealthy and junk food. They are not able to meet medical expenses by buying food at high prices.
However, both food and medical treatment are constitutional fundamental rights of the people. He
said that about 22% of the people are living below the poverty line. Malnutrition is at a serious level
among those living below the poverty line. The social safety net that exists for them is not enough to
overcome this situation.

Comrade Badrul Alam recommended the introduction of sustainable agricultural systems, i.e.,
environmentally friendly farming (agroecology), and the establishment of people’s rights over land
and water to build a world free from hunger and poverty. He also expressed the opinion that
agroecology will play a major role in preventing climate change. He expressed the opinion that food
sovereignty policies and strategies should be integrated and implemented in the development
policies of each country, giving special priority to small farmers and family farmers, to increase food
production in the world.

According to the Global Hunger Index-2024, Bangladesh is 3 steps behind among 127 countries in
terms of its ability to eliminate hunger this year, ranking 84th. According to the index, Bangladesh is
now facing moderate levels of hunger. In a word, it can be said that there is a silent famine in the
country. He called on the government of the country to come out of this situation by discussing with
the active farmers’ organizations of the country and finding a specific roadmap.

Speakers at the rally expressed concern over the rise in commodity prices and said that despite the
change in government, the living standard of the people has not changed, but rather has
deteriorated. People are struggling to buy food items. Even after cutting the family budget, they are
not saving. On top of this, natural disasters due to climate change are making the situation even
more fragile. They called on the current interim government to take immediate and special measures
to prevent food crisis and commodity prices. The speakers also said that the government should not
just observe food days, but should take effective initiatives to ensure food production, self-
sufficiency, and safe, healthy and nutritious food.

Demands proposed at the meeting:

1. World Bank-IMF: Get out of our food system

2. The world’s richest countries must compensate for destroying our food system

3. Stop converting agricultural land for other purposes

4. Return the rights of land and water to the people now

5. Reduce import dependence, support local production

6. Stop mono-crop farming for export purposes



7. Prevent price hikes

8. Introduce eco-friendly farming methods

9. Establish food sovereignty to eliminate hunger and poverty

It is worth noting that World Food Day is celebrated internationally on October 16 every year. This
year’s theme was ’The Right to Food for a Better Life and a Better Future’. The day has been
celebrated regularly since 1981. It was decided to celebrate the day in commemoration of the
establishment of the ’Food and Agriculture Organization (FAO)’ in 1945. Organizations related to
food and food security, such as the World Food Program and the International Fund for Agricultural
Development, also celebrate the day with great importance. This year, the day is of special
importance because the annual session of the Committee on World Food Security under the United
Nations held in Rome, Italy on October 21-25 will discuss and ratify the policy recommendations and
guidelines on world food security and nutrition (adopted in 2004). At the same time, the annual
meeting of the World Bank-IMF is going to be held in Washington, DC, America. There will also be a
special discussion on world food and agriculture.
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প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিশ্বখাদ্য দিবসের প্রেক্ষাপটে ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ, মানববন্ধন ও মিছিল
অনুষ্ঠিত

আজ ২১ অক্টোবর ২০২৪ বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রেক্ষাপটে ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে জনগণের
খাদ্য, ভূমি ও পানির অধিকারের দাবীতে এক সমাবেশ, মানববন্ধন ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ কৃষক
ফেডারেশনের সভাপতি কমরেড বদরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন টেক্সটাইল
গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি প্রবীন শ্রমিক নেতা আবুল হোসাইন, বাংলাদেশ কৃষক
ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জায়েদ ইকবাল খান, সহ-সভাপতি রেহেনা বেগম, রেডিমেড গার্মেন্টস
ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভানেত্রী লাভলী ইয়াসমিন, বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি
শামীম আরা, বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতির সহ-সভাপতি ডাঃ সামসুল আলম, সম্মিলিত শ্রমিক ফেডারেশনের
সাধারণ সম্পাদক নাহিদ হাসান নয়ন, ন্যাশনাল লেবার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মরিয়ম আক্তার,
মাদারল্যান্ড গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভানেত্রী সালেহা ইসলাম শান্তনা ও সাধারণ
সম্পাদক আল আমিন, বাংলাদেশ জাতীয় গণতান্ত্রিক গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক
সালমা আক্তার, ঢাকা জেলা সিএনজি অটোরিকশা মিশুক চালক ও শ্রমিক ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত
হোসেন দুলাল, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক - কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বাচ্চু মিয়া,
বাংলাদেশ ছাত্র সভা গঠন প্রক্রিয়ার আহবায়ক লিডিয়া আহমেদ সিলভা প্রমূখ। সভা শেষে একটি বিক্ষোভ
মিছিল নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

সভার সভাপতি কমরেড বদরুল আলম তাঁর বক্তব্যে বলেন, জাতি সংঘের প্রতিষ্ঠান যে লক্ষ্য নিয়ে প্রতি
বছর বিশ্ব খাদ্য দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে লক্ষ্য আজও পূরণ হয় নি। বিশ্বব্যাপী



খাদ্যনিরাপত্তা গড়ে তোলার স্থলে খাদ্যহীনতা ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিয়েছে। আজও সারা
বিশ্বে ৭৫ কোটি মতান্তরে ১০০ কোটি মানুষ প্রতিদিন ক্ষুধার্ত থাকে। বিশ্বের ৪৫০ কোটি মানুষ
পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পায় না। এ মানুষের ৫০% অবস্থান করছে এশিয়া মহাদেশে। তিনি বলেন,
জাতিসংঘ তরফে খুধা ও দারিদ্র্য নিবারণ কল্পে ২০০০ সালে ১৫ বছর মেয়াদী ’সহাস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য’
ঘোষণা করা হয়েছিল। লক্ষ্য পূরণ না হওয়ায় ২০১৫ আবার ১৫ বছর মেয়াদী অর্থাৎ ২০৩০ সাল পর্যন্ত
’স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য’ ঘোষণা করা হয়। আজ ২০২৪ সালের শেষ পর্যায়। বাকী ৫ বছরে লক্ষ্য পূরণ
হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। এ সব কিছু নির্দেশ করে বিশ্বের নীতিনির্ধারকরা সমাধানের সঠিক রাস্তা
খু্ঁজে পাচ্ছে না অথবা সচেনভাবে বিশ্বের জনগণকে ধোকা দিচ্ছে। অথবা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের প্রশ্ন
নিয়ে জনগণের সাথে নিছক তামশা করছে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ এ মূহুর্তে এক কঠিন সময় পার করছে।
প্রায় আড়াই মাস আগে একটি সরকারের পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও জনজীবনে স্বস্তি আসেনি। দ্রব্যমূল্যের
উর্ধ্বগতি জনজীবনে নাভিশ্বাস এনেছে। বেশির ভাগ মানুষ প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করতে পারছে না।
খাদ্য ক্রয়ের সক্ষমতা না থাকার কারনে মানুষ অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে স্বাস্থ্যহানী ঘটাচ্ছে।
অতিমূল্যে খাদ্য কিনতে গিয়ে চিকিৎসা খরচ মেটাতে পারছে না। অথচ খাদ্য ও চিকিৎসা দুটোই জনগণের
সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার। তিনি বলেন, প্রায় ২২% লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। যারা
দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে তাদের মধ্যে পুষ্টিহীনতা মারাত্মক পর্যায়ের। তাদের জন্য যে
সামাজিক সুরক্ষাজাল রয়েছে তা এ অবস্থা হতে উত্তরণে মোটেই যথেষ্ট নয়। কমরেড বদরুল আলম ক্ষুধা ও
দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য টেকসই কৃষি ব্যবস্থা তথা পরিবেশ-বান্ধব
চাষাবাদ(আ্যগ্রোইকোলজি)প্রবর্তন ও জমি এবং পানির উপর জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন।
জলবায়ু পরিবর্তন রোধে আ্যগ্রোইকোলজি অন্যতম প্রধান ভূমিকা রাখবে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।
বিশ্বে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র কৃষক ও পারিবারিক কৃষককে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে খাদ্য
সার্বভৌমত্বের নীতি-কৌশল দেশে দেশে উন্নয়ননীতিমালায় সংযুক্ত ও বাস্তবায়ন করা উচিত বলে তিনি
মতামত ব্যক্ত করেন। বিশ্বের খুধা সূচক-২০২৪ অনুযায়ী এ বছর ক্ষুধা নিবারণের সক্ষমতায় ১২৭ দেশের
মধ্যে বাংলাদেশ ৩ ধাপ পিছিয়ে ৮৪তম অবস্থানে রয়েছে। সূচকমতে বাংলাদেশ এখন মাঝারী মাত্রার খুধা
মোকাবেলা করছে। এক কথায় দেশে নিরব দুর্ভিক্ষ চলছে বলা যায়। তিনি এ অবস্থা হতে বেরিয়ে আসার জন্য
দেশের সরকারকে দেশের সক্রিয় কৃষক সংগঠনগুলোর সাথে আলোচনা করে সুনির্দিষ্ট পথনকশা বের করা আহবান
জানান।

সমাবেশ অনুষ্ঠানে বক্তারা দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, সরকার পরিবর্তন
হলেও জনগণের জীবনযাত্রার মানের কোন পরিবর্তন হয় নাই বরং অধোগতি হয়েছে। মানুষ খাদ্যদ্রব্য কিনতে
গিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। পরিবারের বাজেট কাটছাঁট করেও রক্ষা হচ্ছে না। এর উপর জলবায়ুজনিত কারনে
প্রাকৃতিক দুর্যোগ বণ্যা এ অবস্থাকে আরো নাজুক করে তুলছে। তারা খাদ্য সংকট ও দ্রব্যমূল্য
প্রতিরোধে আশু ও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণে বর্তমান অন্তর্বর্তি সরকারের প্রতি আহবান জানান।
বক্তারা আরো বলেন, সরকারকে শুধু খাদ্যদিবস পালন করলে চলবে না, খাদ্য উৎপাদন, স্বয়ংসম্পূর্ণতা
অর্জন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর খাদ্যের নিশ্চয়তা প্রদানে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

সভায় প্রস্তাবিত দাবিসমুহঃ

১। বিশ্বব্যাংক-আইএমএফঃ আমাদের খাদ্য ব্যবস্থা হতে হাত গুটাও

২। আমাদের খাদ্য ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য বিশ্বের ধনি দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে

৩। খোদ কৃষি জমি অন্য কাজের জন্য রূপান্তর বন্ধ কর

৪। জমি ও পানির অধিকার জনগণকে এখনই ফিরিয়ে দাও

৫। আমদানি নির্ভরতা কমাও, স্থানীয় উৎপাদনকে সহায়তা কর

৬। রপ্তানির উদ্দেশ্যে এক ফসলি চাষাবাদ বন্ধ কর

৭। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ কর

৮। পরিবেশ-প্রতিবেশ বান্ধব চাষাবাদের ধরণ চালু কর



৯। খুধা-দারিদ্র্য নিরসনে খাদ্য সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা কর

উল্লেখ্য বিশ্ব খাদ্য দিবস প্রতিবছর অক্টোবরের ১৬ তারিখ আন্তর্জাতিকভাবে পালিত হয়। এ বছরের
প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ‘উন্নত জীবন ও উন্নত ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য অধিকার’। দিবসটি ১৯৮১ সাল হতে
নিয়মিত পালিত হয়ে আসছে। ১৯৪৫ সালে ‘খাদ্য ও কৃষি সংস্থা(এফএও)’-র প্রতিষ্ঠাকে স্মরণ করে দিবসটি
পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। খাদ্য ও খাদ্য নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থা যথা-বিশ্ব খাদ্য
কর্মসূচি, কৃষি উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক তহবিলও দিবসটি গুরুত্বের সাথে পালন করে থাকে। এ বছর
দিবসটির বিশেষ গুরুত্ব এজন্য যে, ২১-২৫ অক্টোবর জাতিসংঘের অধিনে বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক
কমিটির ইতালির রোমে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক অধিবেশনে বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ক নীতি
সুপারিশ ও দিকনির্দেশনা নিয়ে(২০০৪ সালে গৃহীত) আলোচনা ও অনুসমর্থন করবে। একই সময়ে বিশ্ব ব্যাংক-
আইএমএফের বাৎসরিক সভা হতে যাচ্ছে অ্যামেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে। সেখানেও বিশ্বের খাদ্য ও কৃষি
নিয়ে বিশেষ আলোচনা হবে।

বার্তাপ্রেরক,

পলাশ হোসেন

প্রচার সম্পাদক

বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন

মোঃ ০১৭৯৩১১৭৫৯৩, ০১৭১৪০১০৭১৩

যোগাযোগঃ ২৭/১১/১-এ, তোপখানা রোড, সি-৩, ৩য় তলা, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০


